
রাতারগুল:  বার  বার  েযথায়  ছুেট
েযেত চায় মন || জােহদ আহমদ
জােহদ  আহমদ:  িনঝুম  ঝকঝেক  দুপুর।  তিটনীর  কূেল  েডেক  যায়  একলা
ডাহুক। এমন িনস্তব্ধ দুপুের শুধু েনৗকার ৈবঠা শব্দ করেছ ছলাৎ ছল
ছলাৎ  ছল।  এমনই  এক  েঘার  মাখা  সমেয়ই  ঘুের  েবড়াচ্িছলাম  বাংলার
অ্যামাজন  নােম  পিরিচত  িসেলেটর  েগায়াইনঘােটর  রাতারগুেল।  তাও  একা
নয়  হয়  যিদ  স্বপিরবাের  তাহেল  েতা  েসানায়  েসাহাগা।  আমার  েবলায়ও
হেয়িছল তাই। প্িরয় স্থান ঘুের ঘুের বাস্থব উপলব্িধ এটাই বার বার
েযথায় ছুেট েযেত চায় মন।
রাতারগুল আমােদর েদেশর একমাত্র ‘ফ্েরশওয়াটার েসায়াম্প ফেরস্ট’ বা
জলাবন।  িসেলট  েথেক  েদেশর  একমাত্র  স্বীকৃত  এই  েসায়াম্প  ফেরস্েটর
দূরত্ব  প্রায়  ২৬  িকেলািমটার।  িসেলট  েজলার  সীমান্তবর্তী  উপেজলা
েগায়াইনঘােটর ফেতহপুর ইউিনয়েন এই জলাবেনর অবস্থান। উত্তের েমঘালয়
েথেক  েনেম  আসা  স্েরাতস্িবনী  েগায়াইন  নদী,  দক্িষেণ  িবশাল  হাওর।
মাঝখােন  ‘জলাবন’  রাতারগুল।  উইিকিপিডয়ায়  পাওয়া  তথ্যমেত  সারা
পৃিথবীেত স্বাদুপািনর জলাবন আেছ মাত্র ২২িট। ভারতীয় উপমহােদশ আেছ
এর দুিট, একটা শ্রীলংকায় আর আেরকটা আমােদর রাতারগুেল।
অিনন্দ্য  সুন্দর  িবশাল  এ  বেনর  সঙ্েগ  তুলনা  চেল  একমাত্র
অ্যামাজেনর।  েরইন  ফেরস্ট  নােম  পিরিচত  হেলও  িবশ্েবর  স্বাদুপািনর
সবচাইেত  বড়  েসায়াম্প  বন  িকন্তু  ওই  অ্যামাজনই।  িঠক  অ্যামাজন
েসায়াম্েপর  মেতাই  স্বাদুপািনর  বন  আমােদর  এই  রাতারগুল।  িসেলেটর
স্থানীয়  ভাষায়  মুর্তা  বা  পািটগাছ  ‘রাতাগাছ’  নােম  পিরিচত।  েসই
মুর্তা  অথবা  রাতাগােছর  নামানুসাের  এই  বেনর  নাম  হেয়েছ  রাতারগুল।
অ্যামাজেনর  মেতাই  গাছগাছািলর  েবিশর  ভাগ  অংশই  বছের  চার  েথেক  সাত
মাস থােক পািনর িনেচ। ভারেতর েমঘালেয়র জলধারা েগায়াইন নদীেত এেস
পেড়, আর েসখানকার এক সরু শাখা েচঙ্গী খাল হেয় পািনটা প্লািবত কের
পুেরা রাতারগুল জলাবনেক। বর্ষা েমৗসুেমর প্রায় সবসময়ই পািন থােক
বেন ( েম-েসপ্েটম্বর)। শীতকােল অবশ্য েসটা হেয় যায় আর দশটা বেনর
মেতাই,  পাতা  ঝরা  শুষ্ক  ডাঙ্গা।  আর  েছাট  েছাট  খালগুেলা  হেয়  যায়
পােয়চলা  েমেঠাপথ।  আর  তখন  জলজ  প্রাণীকুেলর  আশ্রয়  হয়  বন  িবভােগর
েখাঁড়া বড় বড় েডাবাগুেলােত।
বর্ষায়  বড়ই  অদ্ভুত  এই  জেলর  রাজ্য।  েকােনা  গােছর  েকামর  পর্যন্ত
ডুেব  আেছ  পািনেত।  একটু  েছাট  েযগুেলা,  েসগুেলা  আবার  শরীেরর
অর্েধকই ডুিবেয় আেছ জেল। েকাথাও েচােখ পড়েব মাছ ধরার জাল েপেতেছ
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েজেলরা। ঘন হেয় জন্মােনা গাছপালার কারেণ েকমন েযন অন্ধকার লাগেব
পুেরা  বনটা।  মােঝমধ্েযই  গােছর  ডালপালা  আটেক  িদেব  পথ।  হাত  িদেয়
ওগুেলা  সিরেয়  পথ  চলেত  হয়।  তেব  বর্ষায়  এ  বেন  চলেত  হেব  খুব
সাবধােন।  কারণ  রাতারগুল  হচ্েছ  সােপর  আখড়া।  বর্ষায়  পািন  বাড়ায়
সােপরা  ঠাঁই  েনয়  গােছর  ওপর।  সব  িমিলেয়  রাতারগুেলা  সফের  িক  েয
তৃপ্িত আেস তা না েগেল বুঝা যায়না।
েগল  বছেরর  ২৭  েসপ্েটম্বর  িগেয়িছলাম  প্িরয়  দর্শনীয়  স্থান
রাতারগুেল।  সােথ  িছেলন  আমার  জীবনসঙ্গী  মারিজয়া  মাহমুদ  মিণ।
এছাড়াও  সােথ  িছেলন  আমার  শাশুিড়,  সমন্িদক  জািমল  আহমদ  সািন  ও
শািলকা সািদয়া আফিরন। আমার শুভ িববােহর মাত্র ১৬ িদন পর এই সফর
িছল অন্যরকম েরামাঞ্চ ও েরামান্িটকতার এক আেবগঘন িমশ্রন। সবাইেক
িনেয়  ঘুের  ঘুের  েদখা  প্িরয়  স্থান  িনেয়  স্মৃিতচারন  করেত  েগল।
েলখার প্রিতটা চরনই হেয় যােব একিট গদ্য। পাঠক মেনর িবরক্িত আসেত
পাের  েসই  ভাবনা  েথেকই  স্মৃিতচারন  না  কের  রাতারগুল  িনেয়ই  িকছু
িলখার েচষ্টা করিছ। আশা করিছ পাঠকেদর ভাল লাগেব।
এবার রাতারগুেলর প্রসঙ্েগ আিস। বনিবভােগর তথ্যমেত- এই বেনর আয়তন
িতন হাজার ৩২৫ দশিমক ৬১ একর। এর মধ্েয ৫০৪ একর বন ১৯৭৩ সােল বন্য
প্রাণীর  অভয়ারণ্য  েঘাষণা  করা  হয়।  িবশাল  এ  বেন  রেয়েছ  জলসিহষ্ণু
প্রায়  ২৫  প্রজািতর  উদ্িভদ।  মূলত  প্রাকৃিতক  বন  হেলও  েবত,  কদম,
িহজল, মুর্তাসহ নানা জােতর পািন সিহষ্ণু গাছ লািগেয়েছ বন িবভাগ।
রাতারগুল  বেন  সােপর  মধ্েয  িনর্িবষ  গুইসাপ,  জলেঢাড়া  ছাড়াও  রেয়েছ
েগাখরাসহ িবষাক্ত অেনক প্রজািত। বর্ষায় বেনর েভতর পািন ঢুকেল এসব
সাপ  উেঠ  পেড়  গােছর  ওপর।  বেনর  েভতর  দাঁিপেয়  েবড়ায়  েমেছাবাঘ,
কাঠিবড়ািল, বানর, েভাঁদড়, বনিবড়াল, েবিজ, িশয়ালসহ নানা প্রজািতর
বণ্যপ্রাণী।  েটংরা,  খিলশা,  িরঠা,  পাবদা,  মায়া,  আইড়,  কালবাউস,
রুইসহ আেরা অেনক জােতর মাছ পাওয়া যায় এই বেন। পািখেদর মধ্েয আেছ
সাদা বক, কািন বক, মাছরাঙা, িটয়া, বুলবুিল, পানেকৗড়ী ঢুিপ, ঘুঘু,
িচল ও বাজ। শীেত মােঝ মধ্েয আেস িবশালকায় সব শকুন। আর লম্বা পথ
পািড়  িদেয়  ঘাঁিট  গােড়  বািলহাঁসসহ  হেরক  জােতর  পািখ।  শুকেনা
েমৗসুেম িডঙ্িগ িনেয় েভতের েগেল ঝাঁেক ঝাঁেক পািখ আপনােক উেড় সের
িগেয় পথ কের েদেব। এ দৃশ্য আসেলই দুর্লভ! গােছর মধ্েয এখােন করচই
েবিশ। িহজেল ফল ধের আেছ শেয় শেয়। বটও েচােখ পড়েব মােঝমধ্েয। আর
বেনর দক্িষেণ মুর্তা (পািট) গােছর প্রাধান্য। রাতারগুেলর েবশ বড়
একটা অংেশ বািণজ্িযকভােব মুর্তা লািগেয়েছ বন িবভাগ। মুর্তা িদেয়
শীতল পািট হয়। মুর্তা েবিশ আেছ নদীর উল্েটা পােশ। এ ছাড়া ওিদেক
িশমুল িবল হাওর আর েনওয়া িবল হাওর নােম দুেটা বড় হাওর আেছ।
বর্ষায়  হাওেরর  স্বচ্ছ  পািনর  িনেচ  ডুেব  থাকা  গাছগুেলা  েদখার



অিভজ্ঞতা  অপূর্ব।  শীতকােল  আবার  বেনর  িভন্নরূপ।  পািন  কমার  সঙ্েগ
সঙ্েগ  েজেগ  ওেঠ  মূর্তা  ও  জািল  েবেতর  বাগান।  েস  েসৗন্দর্য  আবার
অন্য রকম! বন এভােব জেল ডুেব থােক বছের চার েথেক সাত মাস। বর্ষা
কাটেলই  েদখা  যােব  অন্য  েচহারা।  তখন  বেনর  েভতেরর  েছাট  নালাগুেলা
পিরণত হেব পােয় চলা পেথ। েসই পথ িদেয় েহঁেট অনায়ােস ঘুের েবড়ােনা
যায়। রাতারগুল বেন ঢুকেত হয় িডিঙ েনৗকায় েচেপ। েনৗকা একবার বেন
ঢুকেলই আর কথা েনই ! দুিট মাত্র শব্দ লাগেব আপনার ভাব প্রকােশর
জন্য,  আপিন  হয়  েতা  বেল  উঠেবন-  “আিম  মুগ্ধ”  !  আর  েবানাস  িহেসেব
পােবন  েগায়াইন  নদী  িদেয়  রাতারগুল  যাওয়ার  অসাধারণ  সুন্দর  পথ,
িবেশষ  কের  বর্ষায়।  এ  ছাড়া  নদীর  চারপােশর  দৃশ্েযর  সঙ্েগ  েদখেবন
দূের ভারেতর িমেজারােমর উঁচু সবুজ পাহাড়।
সব িমিলেয় বাংলার আমাজন অর্থাৎ িসেলেটর সুন্দরবন খ্যাত রাতারগুল
েগেল সত্িযই বার বার ছুেট েযেত মন চাইেব। জলরািশ িমশ্িরত সবুেজর
সমােরাহ  নয়নািভরাম  দৃশ্যগুেলা  েদখেলই  মেনর  অজান্েতই  প্িরয়  কিব,
প্িরয় িশল্পী মিতউর রহমান মল্িলেকর সুের মুখ িদেয় েবর হেয় আেস-
”আল্লাহ েতামার সৃষ্িট যিদ হয় এেতা সুন্দর
না জািন তুিম কত সুন্দর
প্রভু তুিম কত সুন্দর।”
তাই  েদির  নয়  আজই  ঘুের  আসুন  রাতারগুল।  খাবার  েখেল  েযমন  ক্ষুধা
িনবারন হয়, েতমনী মেনর েখারাক িনবারন কের একিট সুন্দর সফর। আর তা
যিদ হয় রাতারগুল তাহেল িনঃসন্েদেহ আপনার জীবেনর ডায়রীেত েযাগ হেব
একিট  নতুন  স্মৃিতর  অধ্যায়।  প্রভুর  সুন্দর  সৃষ্িট  অবেলাকন  মেনর
েখারাক  েমঠােনার  পাশাপািশ।  মহান  রেবর  প্রিত  ভালবাসা  ও  আেবগ
বৃদ্িধ করেব বেল আমার শতভাগ িবশ্বাস।

েলখক: সাংবািদক ও কলাম েলখক।


